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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
*S१ २ গল্পগুচ্ছ
তহবিল পরশ করিয়া দিবার জন্য দইদিন মাত্র সময় দিল।
কেমন করিয়া সে ক্লমে ক্ৰমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরসন্দরীর কাছে গেল, বলিল, “সবনাশ হইয়াছে।”
হরসন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশ বর্ণ হইয়া গেল। নিবারণ কহিল, "শীঘ্ৰ গহনাগুলো বাহির করো।" হরসন্দরী কহিল, "সে তো আমি সমস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।” নিবারণ নিতান্ত শিশর মতো অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটোবউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিল ।”
হরসন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, “তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর জলে পড়ে নাই।”
ভীর নিবারণ কাতর বরে কহিল, “তবে যদি তুমি কোনো ছতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু, আমার মাথা খাও, বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি কিবা কী জন্য চাহিতেছি।”
তখন হরসন্দেরী মমান্তিক বিরক্তি ও ঘণ -ভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছলছতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।” বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।
ছোটোবউ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, “সে আমি কী জানি।” সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্যায়।
তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলই বলিল, “সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিব।”
নিবারণ দেখিল, ওই দলবল ক্ষুদ্র সন্দের সঙ্কুেমারী বালিকাটি লোহার সিন্দকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসন্দেরী সংকটের সময় স্বামীর এই দাবলতা দেখিয়া ঘণায় জজরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপবেক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পাকরিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। হরসন্দেরী হতবুধি স্বামীকে কহিল, “তালা ভাঙিয়া ফেলো-না।” শৈলবালা প্রশান্তমখে বলিল, “তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।” নিবারণ কহিল, “আমি আর-একটা চেষ্টা দেখিতেছি।" বলিয়া এলোথেলো বেশে বাহির হইয়া গেল ।
নিবারণ দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া टानिळा ।
বহন কন্টে হাতে বেড়িটা বাঁচল, কিন্তু চাকরি গেল। স্থাবর-জগমের মধ্যে রহিল কেবল দটিমাত্র সন্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা সীটি গভবতী হইয়া নিতান্ত সন্ধাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোটো সাংিসে'তে বাড়িতে এই ক্ষয় পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।
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